নকশা প্রস্তুতের মৌলিক উপকরণ ও বিভিন্ন  প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার:

১৮৭৫ সনের সার্ভে এবং ১৯১৭  সনের (১৯৭৫ সনে সংশোধিত) টেকনিক্যাল রুলের উপর ভিত্তি করে মৌজা ভিত্তিক নকশা প্রস্তুত করা হয়। নকশা সরেজমিনের প্রতিচ্ছবি এবং ভূমি মালিকানা নির্ধারণেরও অপরিহার্য অঙ্গ। অর্থাৎ নকশা ও রেকর্ড পরস্পরের পরিপূরক। ভূমির সীমানা ও মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে নকশা অপরিহার্য। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমির নকশা প্রস্তত করার কাজে মৌলিক উপকরণ হিসাবে একটি পি-৭০ শিটসহ ( যে বিশেষ কাজের উপর নকশা অংকন করা হয়) বিভিন্ন ধরনের সার্ভে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় । উন্নত বিশ্বে ভূমি জরিপে আধুনিক সার্ভে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হলেও আমাদের দেশে মান্ধাতার আমলের সার্ভে যন্ত্রপাতি দ্বারা ভূমি নকশা প্রস্তুত করা য়। তবে সুখের বিষয় বর্তমানে স্বল্প পরিসরে আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ভূমি জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করা হল-

প্রচলিত উপকরনঃ
১। পি-৭০ শিট : নকশা তৈরির মৌলিক উপকরণ হিসাবে একটি বিশেষ ধরনের মোটা গ্রাফ পেপার ব্যবহার করা হয়। এতে হালকা সবুজ কালারের লম্বায় ২৮ টি ও পাশে ২০ টি ১” -২০”* ৫৬০ বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থান রয়েছে । ট্টাভার্স জরিপ সম্পন্নের পর এ ধরণের সিটে ট্রাভার্স খুঁটির অবস্থান চিহ্নিত করা থাকে। এর উপর ভিত্তি করে আমিন গণ মাঠে সরজমিনের প্রতিচ্ছবি অংকন করেন । ছোট আকারের মৌজা হলে একটি শিটে একটি মৌজা আঁকা সম্ভব হয়। আবার বড় আকারের মৌজা হলে একাধিক পি-৭০ সিটে তা অংকন করতে হয়।
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২। থিওডোলাইট যন্ত্র : একটি ভূমির নকশা প্রস্তুতির জন্য সরজমিনে কিছু নির্দিষ্ট পয়েন্টে চিহ্নিত করে (ট্রাভার্স পয়েন্ট) ঐ সকল পয়েন্টের স্থানাংক নির্ণয়ের জন্য এক পয়েন্ট হতে অপর পয়েন্টের কৌণিক দূরত্ব পরিমাপ,  পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য দূরবীণযুক্ত যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাকে থিওডোলাইট যন্ত্র বলে। এর সাহায্যে প্রাপ্ত ট্টাভার্স পয়েন্টের স্থানাংক দ্বারা তৈরি নির্দিষ্ট স্কেলের পি-৭০ শিট (যার উপর নকশা আকা হয়) প্রস্তুত করা হয়। জরিপ কাজে এ যন্ত্রের কোন বিকল্প নেই।
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৩। ত্রি- পায়া টেবিল : ভূমি জরিপে নকশা প্রস্ততের জন্য বিশেষ ধরনের তিন পা বিশিষ্ট একটি অংশ এবং ৩’ হতে ২’-৬” পরিমাপের মধ্যস্থলে চাকতিযুক্ত টেবিল যা প্রয়োজনে ত্রিপায়ার সাথে নাট দ্বারা আটকানো যায় এ ধরনের টেবিলকে ত্রি-পায়া টেবিল বলা হয়। ত্রি- পায়া হওয়ার কারণে সমতল কিংবা উঁচু নিচু স্থানেও এটি সেট করা যায়। এটির উপর প্রাপ্ত পি -৭০ শিট সেট করে নকশা অংকন করা হয়।
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 ৪। গান্টার চেইন : এটি ভূমি পরিমাপের জন্য একটি বিশেষ ধরনের চেইন। এটির মোট দৈর্ঘ্য ৬৬ ফুট । এই ৬৬ ফুটকে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগকে ১ লিংক বলা হয়। প্রতি ১০ লিংক পর পর চিহ্ন দেওয়া আছে। এই চিহ্নকে ‘ফুলী’ বলা হয়। এই ফুলীগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে ‘ফুলী’ দেখে কত লিংক তা সহজে বলা যায়। সে হিসাবে ১ ফুট = ১.৫১৫ লিংক হয়। মিঃ গান্টার  নামের এক ব্যক্তি এই চেইন উদ্ভাবন করায় তার নাম অনুসারে এই চেইনের নামকরণ করা হয়েছে গান্টার চেইন ।
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 ৫। চেইন পিন : নকশা প্রস্তুতের সময় গান্টার চেইনের সাথে এই পিন ব্যাবহার করা হয়। প্রত্যেক চেইন এর শেষে একটি করে পিন পোতা হয়। এক সেটে মোট ১০ টি পিন থাকে। প্রতিটি পিন আনুমানিক দেড় ফুট এবং মাথায় হতে ধরার সুবিধার্থে গোলাকার করা থাকে। পিনের অগ্রভাগ সুচালো থাকে যাতে সহজে মাটিতে প্রবেশ করানো যায়। চেইনের হিসাব ঠিক রাখার জন্য বা গণনার জন্য এই পিন ব্যবহার করা হয়।
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৬। মেটাল স্কেল : ভূমির নকশা একটি আনুপাতিক পরিমাপে করা হয়ে থাকে। যেমন ১৬”= ১ মাইল . ৩২” = ১ মাইল , ৬৪” = ১ মাইল, ৮০”=১ মাইল ইত্যাদি। সরজমিনের পরিমাপকে পরিবর্তন (সংকোচন) করে একটি নির্দিষ্ট স্কেলে নকশা তৈরি করতে পিতলের তৈরি যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তাকে মেটাল স্কেল বলে। মেটাল স্কেল সাধারণত: ১৬” = ১ মাইল স্কেল নির্মিত হয়ে থাকে।
[image: image6.png]


৭। অপটিক্যাল স্কয়ার : এটি একটি পিতলের তৈরি ত্রি-কোণাকৃতি মাঝখানে হাতলযুক্ত যন্ত্র । এর ভিতরে দু’পাশে দুটি আয়না লাগানো থাকে। সিকমি লাইনের উভয় দিকে দু’টি পতাকা পোঁতা থাকে। অফসেট এবং সামনের কিংবা পিছনের পতাকা একলাইনে দেখার জন্য এ আয়নার উপরের দিকে দুটি ফাঁক থাকে। চেইন চালানের সময় ডানে কিংবা বাঁয়ের অফসেটের উপর লগি ধরে এই যন্ত্রটিকে নাক বরাবর ধরে সামনে - পিছনে হেটে যখন এমন একটি   বিন্দু পাওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে অফসেটের লগি এবং পতাকা একই লাইনে দেখা যায়। এখন এই চেইন লাইন এবং অফসেটের ৯০ ডিগ্রী কোণ করে দূরত্ব লগি দ্বারা পরিমাপ করে অনুপাতিকভাবে নকশায় স্থাপন করে নকশা অংকন করা হয়। এই যন্ত্রটিকে অপটিক্যাল স্কয়ার বলে।
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৮। গুনিয়া : সিকমি লাইন দ্বারা চেইন চালানোর সময় ডানে কিংবা বামে যে সকল অফসেট (আইলের কোনা, বাক ইত্যাদি) থাকে তা হতে প্রাপ্ত দূরত্ব নকশায় আকঁতে হলে ২ ইঞ্চি লম্বা একটি ছোট স্কেল যাতে ৯০ ডিগ্রী কোণ করে দাগ কাটা থাকে, যা নকশায় বসিয়ে অফসেটের অবস্থান নির্ণয় করে নকশা অংকন করা হয়। এই ছোট স্কেলটিকে গুনিয়া বলা হয়। এটি প্লাস্টিকের তৈরি এবং ১৬” = ১ মাইল স্কেলে এটি তৈরি করা হয়।
৯। লগি : চেই লাইন হতে অফসেটের দূরত্ব সহজে পরিমাপ করতে যে চিকন বাঁশের তৈরি খুঁটি ব্যবহার করা হয় তাকে ‘লগি’ বলা হয়। এটি সাধারণত: ২০ লিংক বা ১৩.২ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। ৫ লিংক পর পর বিশেষ চিহ্ন করা হয়।
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১০। ডিভাইডার : আমরা এই যন্ত্রটির সাথে সকলেই কমবেশি পরিচিত। স্কুল জীবনে জ্যামিতি বক্স সকলেই ব্যবহার করেছি। এর মধ্যে একটি সাধারণ কম্পাস ও একটি পেন্সিল কম্পাস থাকে এবং আরও অন্যান্য স্কেল থাকে। সাধারণ কম্পাসটিই আসলে একটি ডিভাইডার। এটি দ্বারা মেটাল স্কেলে ও গুনিয়ায় চেইনের সংকুচিত দূরত্ব পরিমাপ করে নকশা অংকনের কাজে ব্যবহার করা হয় । আবার দাগের এরিয়া নির্ণয়ের কাজে একরকম্ব ব্যবহার করা হয়।
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১১। একর কম্ব : নকশা হতে কোন দাগের ভূমির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ১৬” = ১ মাইল স্কেলের হিসাবে ১ চেইন দূরত্বে সুতা সেট করা পিতলের তৈরি একটি যন্ত্র । এটিতে মোট ২৫ টি ভাগে সুতা বাধা থাকে । এতে ৩ (তিন) একর পর্যন্ত পরিমাপ করার জন্য স্কেল থাকে। এটি প্রায় ৪” থেকে  ৬” পরিমাপের হয়ে থাকে । মধ্যস্থলে ফাকা জায়গায় সুতা দ্বারা ভাগ করা থাকে । দেখতে চিরুনির মত দেখায় বিধায় এ যন্ত্রটিকে একরকম্ব বলা হয়।
১২। ফ্লাট রুলার : সাধারনতঃ গুনিয়ার চেয়ে লম্বা লাইন এক বিন্দু হতে অপর বিন্দু পর্যন্ত সমান্তরাল রেখা অংকনের জন্য কাঠের বা প্লাস্টিকের যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তাকে ফ্লাট রুলার বলে । এটি সাধারনতঃ ১২” দীর্ঘ হয়ে থাকে।
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১৩। নর্থ কম্পাস : উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্ণয়ের জন্য নর্থ কম্পাস ব্যবহার করা হয় । সাধারণত: যে সকল  এলাকায় দিক নির্ণয়ের সমস্যা দেখা দেয় যেমন বিশাল চরভূমি, পাহাড়িয়া এলাকা ইত্যাদি স্থানে আমিনগণ এটি ব্যবহার করে থাকেন।
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১৪। স্প্রিট লেভেল : নকশা অংকনের সময় যে স্থানে প্লেন টেবিল স্থাপন করা হয় তা অনেক সময় অসমতল থাকে। এক্ষেত্রে ত্রি – পায়া আগে পিছে করে টেবিল সেট করা হয় । টেবিল সমতল ভাবে সেট হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য স্প্রিট লেভেল ব্যবহার করা হয়। এটি একটি সমতল কাঠের বা পিতলের ছোট বাক্সাকার যন্ত্র। এর মধ্যে লম্বা কাচের একটি টিউব থাকে । এর মধ্যে ¯স্প্রিট নামক তরল পদার্থ দেওয়া থাকে এবং একটি বাতাসের বুদবুদ থাকে। মাঝামাঝি দাগ কাটা আছে। যখন টেবিলের উপর এটি রাখা হয় এবং বুদবুদ যদি ঠিক মাঝখানে অবস্থান করে তখন বুঝতে হবে টেবিলটির লেভেল সঠিকভাবে করা হয়েছে।
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১৫। টিন চুংগা : সিটের পরিমাপে টিনের তৈরি বিভিন্ন ব্যাসার্ধের চুংগা যার মধ্যে নকশা রাখা হয়। সাধারণত: আমিন সাহেব মাঠে যে চুংগা ব্যবহার করেন তা সিঙ্গেল সিট রাখার চুংগা। আবার যখন একাধিক সিট বহন করার প্রয়োজন হয় তখন বড় ব্যাসার্ধের টিন চুংগা ব্যবহার করা হয়।
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১৬। সাইট-ভ্যান : নকশা প্রস্তুতের প্রয়োজনে মাঠে ট্টাভার্স ষ্টেশন হিসাবে বাঁশের খুঁটি পোতা থাকে। জরিপ কাজের সময় অজ্ঞতাবশত: গ্রামের মানুষ এই সকল খুঁটি তুলে ফেলে। এই সকল নির্দিষ্ট খুঁটি খুঁজে বের করা, নতুন কোন ষ্টেশন তৈরি করা ইত্যাদি কাজের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাকে সাইট-ভ্যান বলে। জরিপ বিভাগের হলকা অফিসার, কারিগরি উপদেষ্টা থেকে উপরের কর্মকর্তাগণ এটি ব্যবহার করে থাকেন। সার্ভেয়ার বা সরদার আমিনদের সাইট-ভ্যান ব্যবহার করার অনুমতি নেই।
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১৭। প্যান্টাগ্রাফ : যে যন্ত্রের সাহায্যে নকশা বিভিন্ন স্কেলে সংকোচন কিংবা প্রসারিত করে প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে প্যান্টাগ্রাফ বলা হয় । তবে এই যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে নকশা প্রস্তুত করা যায় না । বর্তমানে স্ক্যানার এর সাহায্যে কম্পিউটারে কপি করে প্লটারের মাধ্যমে যে কোন স্কেলে নিখুঁতভাবে নকশা প্যান্টাগ্রাফ করা যায়।
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১৮। ক্লিনোমিটার : সাধারণত: পাহাড়িয়া এলাকায় পাহাড় পর্বতের উচ্চতা পরিমাপ করারর জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ক্লিনোমিটার বলা হয়।
১৯। ডিষ্টোমেট:  নদী এবং পাহাড় পর্বতের অবস্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব চেইন দ্বারা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না। এ সকল স্থানে যে যন্ত্রের সাহায্যে বিনা চেইনে একস্থান হতে অন্য স্থানের দূরত্ব পরিমাপ করা হয় তাকে ডিষ্টোমেট বলা হয়। এই যন্ত্র  দ্বারা কৌণিক ও রৈখিক দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। বর্তমানে টোটাল ষ্টেশন দ্বারা এরূপ সকল কার্য সমাধান করা যায়।
আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি:
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১। জি পি এস মেশিন : বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একক জিওডেটিক সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজস্ব ভৌগলিক এলাকার ভিত্তিতে জিওডেটিক সিস্টেম অনুসারে স্থানাংক নির্ধারণ করতো। একে লোকাল কো অর্ডিনেটর সিস্টেম বলা হয়। কিন্তু একক জিওডেটিক সিস্টেমে কাজ করতে গিয়ে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যার মাধ্যমে ৬টি অরবিটে পৃথিবীকে বেষ্টন করে ঘূর্ণায়মান ২৪টি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ তাতে ডাটা কালেকশন করে ঐ বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এই যন্ত্রটিকে জি পি এস মেশিন বলা হয়। জি পি এস অর্থ গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম।
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 ২। ইলেকট্রনিক টোটাল ষ্টেশন : টোটাল ষ্টেশন এক ধরণের থিওডোলাইট যন্ত্র। পূর্বের থিওডোলাইট দ্বারা কোন বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব ও তারা পর্যবেক্ষণ করা হোত এবং চেইনের দ্বারা নির্ণীত দূরত্ব কম্পুটেশন করে কোন বিন্দুর স্থানাংক নির্ণয় করা হত। কিন্তু এই যন্ত্রটি দ্বারা ট্টাভার্স জরিপ করা হলে আলাদাভাবে কোন কম্পুটেশন করার প্রয়োজন হয় না। এটি নিজেই তা নির্ণয় করে দেয় । একই ভাবে এটি দ্বারা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের জন্য ডাটা কালেকশনও করা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন ব্রান্ডের ও মডেলের ইলেকট্রনিক টোটাল ষ্টেশন পাওয়া যায়।
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৩। ডাটা রেকর্ডার: এটি টোটাল ষ্টেশন দ্বারা সংগৃহীত সার্ভে ডাটা রেকর্ড বা সংরক্ষণ করে। পরে এটি হতে কম্পিউটারে ডাটা ট্রান্সফার করে নেওয়া হয় । তবে বর্তমানে আরও উন্নত টোটাল ষ্টেশন যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে যাতে আলাদাভাবে সার্ভে ডাটা রেকর্ডারের প্রয়োজন হয় না।
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৪। ওয়ার্ক ষ্টেশন (কম্পিউটার) : বিশেষ ধরনের কম্পিউটার যার মাধ্যমে সংগৃহীত ডাটা নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রসেস করে নকশার আকার দেওয়া হয়।
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 ৫। প্লটারঃ নক্সা প্রিন্ট করার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাকে প্লটার বলা হয়। আসলে এটি একটি বড় সাইজের প্রিন্টার। যার সাহায্যে ম্যাপ কিংবা তার চেয়েও বড় আকারের প্রিন্ট করা সম্ভব।
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